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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
●》● রবীন্দ্র-রচনাবলী
আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে । আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলই আঘাত পেতে থাকব,— কেবলই অপমান কেবলই ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্তেও আমাদের
আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না । n
আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নত মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধন।
করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে, সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি “সর্বগতঃ শিব, যিনি “সর্বভূতগুহাশয়ঃ” যিনি “সর্বাচুভূঃ” । তাকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে । যদি বল এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবে না তাহলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল। যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তাহলে আমি বলব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠর মোহ কাটিয়ে ওঠাই ষে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতাস্তাম কিমহং তেন কুর্ষামূ—সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাস্বারে দাড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে হবে, যেনাহং নামৃত তাম্ কিমহং তেন কুর্ষাম। প্রবলরা দুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বলতে হবে, যেনাহং নামৃত স্তাম কিমহং তেল কুর্ষাম। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কণ্ঠে তিনিই দিন, য এক, যিনি এক ; অবর্ণ, যার বর্ণ নেই ; বিচৈতি চাস্তে বিশ্বমাদেী, যিনি সমস্তের আরম্ভে এবং সমস্তের শেষে—সনোবুদ্ধ্যা : শুভয় সংযুনত্ত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূর নিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে
যুক্ত করুন ।
হে সর্বাহভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারত
বর্ষের উজ্জল আকাশের তলে দাড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তার নিজের নির্মল চেতনার মধ্যে যে কী আশ্চর্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার
হৃদয় পুলকিত হয় । মনে হয় যেন তাদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্ছে । মনে হয় যেন
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